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তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ২১৭৯  
নিম্নবিত্ত বা বস্তিবাসীকে সাশ্রয়ী মূল্যে পানি দেয়ার নির্দেশনা স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :   
অভিজাত এলাকায় পানির মূল্য বাড়িয়ে নিম্নবিত্তের মানুষ বা বস্তিবাসীকে সাশ্রয়ী মূল্যে পানি দিতে ওয়াসাকে নির্দেশনা দিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।
 
শুধু পানি নয় হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস ও বিদ্যুৎসহ অন্যান্য ইউটিলিক্যাল সার্ভিসের মূল্যও জোনভিত্তিক নির্ধারণ করা উচিত বলে জানান তিনি।
 
আজ রাজধানীতে ঢাকা ওয়াসার হলরুমে আয়োজিত ‘জয়েন্ট রিসার্চ প্রজেক্ট অন কোভিড-১৯ বাই ঢাকা ওয়াসা এন্ড আইসিডিডিআর,বি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা জানান।
 
মন্ত্রী বলেন, ভরতুকি দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। গরিব মানুষের নিকট থেকে রাজস্ব নিয়ে ধনীদের কম দামে পানি দেয়ার সুযোগ নেই। পানির দাম বাড়ানো বা কমানো ওয়াসা কর্তৃপক্ষের বিষয়। ২৫ টাকায় পানি উৎপাদন করে ১৫ টাকায় দেয়া সমর্থন যোগ্য নয়। নিম্নবিত্তের মানুষকে সাবসিডি দিয়ে পানি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা উচ্চবিত্ত বা অভিজাত এলাকায় বসবাস করেন তাদেরকে দেয়ার সুযোগ নেই। ‘ইকুইটেবল ডেভেলপমেন্ট’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
তিনি জানান, ওয়াসা নিরাপদ পানি উৎপন্ন করে থাকে। সেই পানি যখন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় তখন অনেকে অনৈতিকভাবে পাইপ ছিদ্র করে সংযোগ নেয়। কিন্তু ছিদ্র ঠিকমত জোড়া না নেয়ায় অথবা বাসায় পানির রিজার্ভ ট্যাংক বা ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে পানিতে ক্ষতিকর জীবাণু প্রবেশ করে। যা পরবর্তীতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।
নতুন পাইপ লাইন স্থাপনের পাশাপাশি যারা পাইপলাইন থেকে অবৈধভাবে সংযোগ দিচ্ছে বা নিচ্ছে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ দেন মোঃ তাজুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ঢাকা শহরের পানি সরবরাহের জন্য পুরনো পাইপ লাইনগুলো পরিবর্তন করে নতুনভাবে সংযোজন করা হচ্ছে যাতে করে জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ থেকে মানুষকে বাঁচার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে।
প্রধান অতিধি বলেন, প্রকল্প নেয়ার সময় ফিজিবিলিটি স্টাডি, জায়গা অধিগ্রহণ অথবা লোন নেগোসিয়েশনে বছরের পর বছর চলে যায়, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সব লোন নেয়া যাবে না। দেশের জন্য অথবা জিডিপিতে অবদান রাখবে এমন লোন নিয়ে প্রকল্প নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশিদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে খাওয়ার জন্য দেশ স্বাধীন করেননি।
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী করোনার সঙ্গে অন্যান্য কোনো ভাইরাস যাতে ওয়াসার পানিতে না থাকে সেই ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার তাকসিম এ খানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিডিডিআর,বি এর সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. জন ডি ক্লেমেন্‌স। 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর : ২১৭৮
জিয়া-খালেদা’র দুঃশাসনের কথা মানুষ ভুলে নাই
                                   --  পানি সম্পদ উপমন্ত্রী
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :


পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ  কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জিয়া বন্দুকের নলের মুখে পেছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলো।  বিচারপতি সায়েমকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য করে। জিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে রাজাকার ও বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের পুনর্বাসন করে, এমনকি রাষ্ট্রের উচ্চ পদে আসীন করে। অনেক দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তা হত্যা করেছে। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আজকে এই দিনে অভিনব “হ্যা” “না” ভোট করে শতকরা ১০০ থেকে ১২০ ভাগ ভোট পায়। যে নির্বাচনে জিয়া একাই প্রার্থী ছিলো। নিজেই বিচারকদের আদালতের রায় লিখে দিতো। 


জিয়ার পদাঙ্কানুসরণ করে খালেদা জিয়াও একই কায়দায় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিলো। আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কারণেই অল্প কয়েকদিনের মাথায় জনরোষে তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ২০০১ সালের পর খালেদা জিয়া হাজার হাজার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে হত্যা করে, গুম করেছে, অনেককে পঙ্গু করেছে। জাতীয় নেতা শাহ এমএস কিবরিয়া, আহসানউল্যাহ মাস্টারসহ অনেক জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে। ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪জন নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। তাদের নির্মম নির্যাতনে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। জিয়া-খালেদা’র দুঃশাসনের কথা মানুষ ভুলে নাই।

আজ শরীয়তপুরের সখিপুর থানার চরকুমারিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বর্ধিত সভা এবং সদস্য নবায়ন ও সংগ্রহ কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, খুনি জিয়ার মরণোত্তর বিচার করা এখন সময়ের দাবি। জিয়াই প্রথম এদেশের ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলো। জিয়ার শাসনামলে এমন কোনো অপকর্ম নেই সে করেনি। ওই সময় দেশে হত্যা, গুম, ধর্ষণ বেড়ে গিয়েছিলো। দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানিতে পরিণত হয়েছিলো। আওয়ামী লীগের জাতীয় পর্যায়ের নেতাদের নামেও প্লেট চুরির মামলা দিয়েছিলো। তাদের নির্যাতনের কথা মনে পড়লে আজও অনেকের গাঁ শিউরে ওঠে। এদেশের কোনো সুষ্ঠু নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে নাই। কারণ, জিয়া-খালেদার দুঃশাসনের কথা মানুষ ভুলে নাই। 


তিনি বলেন, এদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। তাদের আগুন সন্ত্রাসী ও দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের নয় বারবার আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় চায়। কারণ, আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা শক্তিশালী হয়, আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শক্তিশালী হলে বাংলাদেশ শক্তিশালী হয়। আগামী নির্বাচনেও সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী করতে হবে।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, বিএনপি জানে, তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবে না। তারাতো জানেই খালেদা ও তারেক রহমান নির্বাচনের অযোগ্য তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই তারা মাঝে মধ্যেই নতুন ফর্মূলা নিয়ে হাজির হয়। ক্ষমতায় আসতে হলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিদেশি প্রভুদের কাছে ধরনা দিয়ে লাভ নেই। আর আন্দোলনের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। আওয়ামী লীগ রাজপথে থেকেই সকল আন্দোলন করবে। দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতির কারণেই আগামী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতায় আসবে।

চরকুমারিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ফাইজুর রহমান মোল্যার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান আক্তার সরদারের সঞ্চালনে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সখিপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব হুমায়ুন কবির মোল্যা, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ কমিটির সদস্য জহির সিকদার।
#

গিয়াস/পাশা/নাইচ/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ২১৭৭ 
নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এগ্রি-বিজনেস সম্মেলন
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :   
কৃষিখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এগ্রি-বিজনেস কনক্লেভ বা সম্মেলন। বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়, নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশ দূতাবাস, নেদারল্যান্ডসের এগ্রিকালচার, ন্যাচার অ্যান্ড ফুড কোয়ালিটি মিনিস্ট্রি এবং ওয়েজনিনজেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চ যৌথভাবে  দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে।
এতে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, হর্টিকালচার, ডেইরি, ফিশারিজ ও পোল্ট্রি খাতে উদ্ভাবন ও সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এসব খাতে ডাচ জ্ঞান- অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও ইনোভেশনকে কীভাবে বাংলাদেশে কাজে লাগান যায়, তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। 

বৈঠকে কৃষিসচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, হেগে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ, নেদারল্যান্ডসের কৃষি, প্রকৃতি ও ফুড কোয়ালিটি মন্ত্রণালয়ের উপমহাপরিচালক গুইদো ল্যান্ডহির, নেদারল্যান্ডস ফুড পার্টনারশিপের নির্বাহী পরিচালক মির্টেলে ড্যান্স, ডাচ টপসেক্টর অ্যাগ্রো-ফুডের ডিরেক্টর উইলিমিয়েন ভ্যান অ্যাসেল্ট, ওয়েজনিনজেন ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চের অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার কল্যাণ চক্রবর্তী ও ডিজিটাল ইনোভেশন পার্টনার জ্যান ক্যারেল ম্যাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় দু’দেশের এগ্রিবিজনেসের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বাংলাদেশের কৃষিতে অর্জিত সাফল্য ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখন খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও কৃষিকে লাভজনক করতে কাজ চলছে। এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে আমরা বাংলাদেশে কাজে লাগাতে চাই।
এ সময় উপকূল, হাওড় ও বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপন, ফসলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতা কামনা করেন কৃষিসচিব ।
নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানির বাধা দূর করতে নেদারল্যান্ডসের অ্যাগ্রোফুড ব্যবসায়ীরা কাজ করবে বলে বৈঠকে জানায়। এছাড়া, বীজ উৎপাদন ও পরিবহণে এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতে দু’দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে বলেও জানানো হয়।
#
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State Minister for Foreign Affairs discusses direct shipping links connecting 
Bangladesh and Portugal

Dhaka, 30 May:

Bangladesh State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam, received the Leixões Port Authority delegation, led by the President of its Board of Directors Eng. Nuno Araújo at the Embassy on 27 May during his visit to Portugal.  

The State Minister apprised the delegation on Bangladesh’s existing port infrastructure and its further development opportunities to meet the regional and international requirements. The State Minister appreciated the efforts of the two sides for the ongoing efforts to connect Bangladesh and Portugal through direct shipping links.  

The representatives of Port Authorities highlighted that this collaboration would create new prospects for fast, cost-effective and reliable shipping for the Bangladeshi exporters while sending regular consignments to Europe by sea during the exchange. The State Minister expressed his satisfaction on the progress achieved towards signing an MoU between Chattogram Port Authority and Leixões Port Authority for the establishment of direct shipping link and the formation of a Working Group for the timely implementation of that MoU and assured his full support in this regard. The Leixões Port Authority representatives further explored technical issues related to establishing direct links between the ports and discussed the feasibility of the said freight route.

Later that day, the State Minister met a business delegation from the ‘Business Association of the Lisbon Region’ (Associação Empresarial da Região de Lisboa - AERLIS) led by its Executive President Rui Jorge Rego. During the meeting, the state minister underscored the need of enhanced interaction between both business communities to tap the full potential of future trade and investment. He suggested of establishing a Joint Business Council to further the cooperation.  Highlighting the investment friendly policies and incentives of the government, the State Minister invited the Portuguese Investors to make full use of the offered opportunity and invest in Bangladesh. The business delegation commended the steady and continuing economic growth of Bangladesh and anticipated full support from the government for enhancing economic relation between the countries. A video featuring Bangladesh’s economic progress and potential was screened for the delegation at the meeting.
The State Minister also interacted with the members of the expatriate community in Portugal the day before.

Bangladesh Ambassador to Lisbon and other officials were present at both meetings.

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                             নম্বর : ২১৭৫
রিজিয়ন কমান্ডার বিজিবি এবং ফ্রন্টিয়ার আইজি বিএসএফ পর্যায়ে ৪ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন শুরু
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :


বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর রিজিয়ন সদর দপ্তর, সরাইল-এর ব্যবস্থাপনায় রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি (সরাইল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার রিজিয়ন এবং ময়মনসিংহ সেক্টর) এবং ফ্রন্টিয়ার ইন্সপেক্টর জেনারেল, বিএসএফ (মেঘালয়, মিজোরাম ও কাচার, গৌহাটি এবং ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার) পর্যায়ে ৪ দিনব্যাপী সীমান্ত সম্মেলন আজ শুরু হয়েছে। 


আজ সিলেটে ৪ দিনব্যাপী (৩০ মে-২ জুন ২০২২) এ সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়। ভারতের ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল Shri Sumit Sharan, IPS -এর নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বিএসএফ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করেছেন। অপরদিকে, বিজিবি’র রিজিয়ন সদর দপ্তর, চট্টগ্রামের রিজিয়ন কমান্ডার Brigadier General Tanvir Gani Chowdhury -এর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে বিজিবি’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দও রয়েছেন।

সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, মাদকসহ অন্যান্য চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচারসহ বিভিন্ন সীমান্ত অপরাধ, আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে । 


উল্লেখ্য, সম্মেলন শেষে আগামী ২ জুন বিএসএফ প্রতিনিধিদল ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন।
#

শরিফুল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৩০ঘণ্টা
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নজরুল ছিলেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস
                                                                       -- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
ত্রিশাল, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :


গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে সকল আন্দোলন সংগ্রামে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত নজরুল মঞ্চে কবির ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্তির কবি। তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম ও লেখনীর দ্বারা আজীবন সকল অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদ করে গেছেন। তিনি তাঁর গান, কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে সকল অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংগ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের গান, কবিতা ও সাহিত্য কর্ম আমাদের শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। 


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বীর সৈনিকদের মনোবল ধরে রাখতে এবং তাদের একতা ও দেশাত্মবোধ ধরে রাখতে কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী গান ও কবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন ময়মনসিংহের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ আলোচনাসভায় স্থানীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক-ময়মনসিংহ, মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় নজরুল স্মারক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট লেখক ও নজরুল গবেষক এ এফ এম হায়াত উল্লাহ।

উল্লেখ্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ময়মনসিংহ এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। আলোচনা সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন সমাপ্ত হয়।
#

 রেজাউল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                   
                                                               নম্বর : ২১৭৩
এদেশে খাদ্য সংকট হবে না

                   -- খাদ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :    
খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, বাংলাদেশের মাটিতে সোনা ফলে। কৃষকের ঘরে ধারাবাহিকভাবে এখানে বোরো, আউশ ও আমন ধান ওঠে। কৃত্রিম সংকট তৈরি করা না হলে এদেশে খাদ্য সংকট হবে না।
আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষ থেকে ‌‘বোরো ২০২২ মৌসুমে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত অনলাইন মতবিনিময় সভায়’ ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যা করণীয় তার সবই করা হবে। প্রয়োজনে ট্যাক্স কমিয়ে চাল আমদানি করে ভোক্তাকে স্বস্তিতে রাখা হবে। এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভ না করে ভোক্তাদের প্রতি মানবিক হওয়ার আহ্বান জানান।
সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতিমুক্ত থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। জুনের মধ্যে ৭০ শতাংশ সংগ্রহ সম্পন্ন করতে হবে। যে সকল মিল মালিক চুক্তিবদ্ধ চাল আগে পরিশোধ করবে প্রয়োজনে তাদের আরো বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
বিভিন্ন কর্পোরেট হাউস বাজার থেকে ধান চাল কেনায় লিপ্ত হয়েছে। তারা কৃত্রিম কোনো সংকট তৈরি করছে কি না তা খতিয়ে দেখতে বলেন মন্ত্রী। ভোক্তা যেন আতঙ্কিত না হয় সে জন্য সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি ধান চালের বাজারে নজরদারি বাড়াতে প্রশাসনকে নির্দেশনা দেন তিনি।
মন্ত্রী বলেন, ধান ও চাল সংগ্রহকালে কোনো কৃষক কিংবা মিল মালিক যেন কোনোভাবে হয়রানি না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাগণ ময়েশ্চার মিটার দিয়ে কৃষকের ধানের ময়েশ্চার পরীক্ষা করে কৃষককে সহযোগিতা করতে পারেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষকের বাড়িতে গিয়ে ময়েশ্চার পরীক্ষা করে ধানসহ কৃষককে গুদামে পাঠালে তাদের ভোগান্তি কমবে। বেশি ময়েশ্চার বা ভেজা ধান ফেরত নিয়ে গুদাম থেকে মন খারাপ করে ফিরতে হবে না। মিল মালিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কোয়ালিটির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হলে সে চাল গুদামে পাঠাবেন না। চালের কোয়ালিটির সাথে কোন আপস হবে না।
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ ইসমাইল হোসেন, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ, কৃষি বিভাগের উপপরিচালকগণ খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ও মিল মালিকগণ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।
#

কামাল/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৭৩৮ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                        নম্বর : ২১৭২
তথ্য অধিদফতরের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে বক্তাদের অভিমত
পার্বত্য অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে
রাঙ্গামাটি, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :


রাঙামাটিতে তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আয়োজিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে পার্বত্য অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা গণমাধ্যমে তুলে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন বক্তাগণ। তথ্য অধিদফতরের সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মোঃ আবদুল জলিল অনুষ্ঠানে কোর্স সমন¦য়ক হিসেবে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, তথ্য অধিদফতর গণমাধ্যম ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের  দায়িত্ব পালন করছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলোকে গণমাধ্যমে তুলে ধরে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে সরকারের চলমান উন্নয়নের অভিযাত্রা এগিয়ে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি পার্বত্য এলাকার শিল্প সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক  ঐতিহ্যের ওপর  ফিচার ও নিবন্ধ লেখার পাশাপাশি প্রচার কার্যক্রম জোরদার করতে তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।
আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট রাঙামাটি এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। 


অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, রাঙামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মামুন। আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট রাঙামাটির অধ্যক্ষ মো. ওবায়দুর রহমান সরদার এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে তথ্য অধিদফতরের কর্মচারী মোঃ আবদুর রশিদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, পার্বত্য জেলা রাঙামাটি অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করে। এ জেলায় বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশের সমতল ভূমির চেয়ে রাঙামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ভিন্ন, এখানের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যও আলাদা। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রাঙ্গামাটি জেলায় স্থানীয় সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে ইকোটুরিজম কার্যক্রম প্রসারের সুযোগ রয়েছে।

পাঁচ দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রাকৃতিক, শিল্প, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক সম্ভাবনা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করবেন। পাশাপাশি নিজ দপ্তরে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সিটিজেন চার্টার অনুসরণ এবং সর্বশেষ আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে ধারণা নেবেন।  এর ফলে তথ্য অধিদফতরের সেবাদান প্রক্রিয়া সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 


উল্লেখ্য, সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিদফতরের ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করছেন।
#

জলিল/পাশা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ২১৭১
এথেন্স বাংলাদেশ দূতাবাসে বাংলা বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত
এথেন্স, (৩১ মে) :


সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ্রগ্রহণে গ্রিসের এথেন্সসহ বাংলাদেশ দূতাবাস প্রাঙ্গণে ১৪২৯ বাংলা বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল দূতাবাস প্রাঙ্গণে বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাংলাদেশি খাবার উৎসবের সাথে বৈশাখী মেলা আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণ বৈশাখী আল্পনা, নববর্ষের সাজসজ্জসহ বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত করা হয়। গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্মদ বর্ষবরণ মেলার উদ্বোধন করেন।  


বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে লোকজ ও বৈশাখী পোশাকে সজ্জিত শত শত নারী-পুরুষ ও শিশুদের আগমনে কলকাকলিতে মুখরিত হয় দূতাবাস এবং সৃষ্টি হয় এক বর্ণিল মনোরম পরিবেশের।  মেলায় আগমনকারীরা বিভিন্ন স্টল থেকে বাংলাদেশি পণ্য ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশি খাবারের স্বাদও আস্বাদন করেন।  বৈশাখী আবহে স্টলসহ দূতাবাস প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে এক টুকরো বাংলাদেশ। প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের স্টলসমূহে বাংলাদেশি খাবার, তৈজসপত্র, হস্তশিল্প, শাড়ী, মনোহরী দ্রব্য, অলংকার সামগ্রী এবং আল্পনা সহকারে বাংলাদেশকে ফুটিয়ে তোলেন। পাশাপাশি গ্রিক ভাষায় অনূদিত বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র ও বঙ্গবন্ধুর মহতী জীবন ও কর্মের ওপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের প্রদর্শনীর জন্য মেলায় দূতাবাস স্টল স্থাপন করা হয়।

‘এসো হে বৈশাখ এসো এসো’ গানটি সম্মিলিত কণ্ঠে পরিবেশনার মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেন সকলে।  মনোজ্ঞ বৈশাখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দূতাবাসের সদস্যবৃন্দ, গ্রিসের বাংলাদেশ দোয়েল সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীবৃন্দ এবং শিশু-কিশোররা  বৈশাখী ও লোকজ সংগীত, কবিতা, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন।  এর আগে, রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বাগত বক্তব্যে দূতাবাসের আয়োজনে বাংলা বর্ষবরণ উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।  তিনি সম্প্রতি গ্রিক সরকারের সাথে স্বাক্ষরিত সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তির আওতায় সংস্কৃতির মেলবন্ধনের মাধ্যমে দু’ দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো নিবিড় করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।  


দূতাবাস আয়োজিত এই বর্ষবরণ উৎসব গ্রিস প্রবাসীদের মধ্যে বিপুল আনন্দ-উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং প্রবাসে এরকম সর্বজনীন বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সৌহার্দ আর সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় করবে বলে অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন। 

#

আসুদ/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                   
                                                             নম্বর : ২১৭০
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :    
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৩ শতাংশ। এ সময় ৫ হাজার ৩৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।      
গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১৩১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ২ হাজার ৫৯১ জন। 

#

জাকির/পাশা/রাহাত/রফিকুল/রেজাউল/২০২২/১৭১০  ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                          নম্বর : ২১৬৯
ডিজিটাল যুগে সবক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব‌্যবহারের বিকল্প থাকবে না
                                                  -টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :   
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল যুগে পড়ালেখা থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব‌্যবহারের বিকল্প থাকবে না। এরই ধারাবাহিকতায়  প্রত‌্যন্ত ও দূর্গম এলাকাসহ দেশের সর্বত্র দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে দুর্গম পাহাড় ও  হাওড়ে ইন্টারনেটভিত্তিক আউটসোর্সিং শিল্প গড়ে উঠার পাশাপাশি ডিজিটাল শিল্প উদ‌্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশি উদ‌্যোক্তাদের তৈরি করা সফটওয়‌্যার এখন বিশ্বের ৮০টি দেশে রপ্তানিও হচ্ছে। মন্ত্রী দেশীয় সফটওয়‌্যার ব‌্যবহারের মাধ‌্যমে দেশি সফটওয়‌্যার শিল্পকে বিকশিত করতে  উৎসাহিত করার জন‌্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
মন্ত্রী আজ ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দেশীয় রাইড শেয়ারিং ‘দ‌্য বোরাক’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।
ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতায় দেশের বর্তমান প্রজন্মকে অত‌্যন্ত পারদর্শী উল্লেখ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মেধা সৃজনশীলতা এবং কর্মক্ষমতা পৃথিবীতে অনন‌্য দৃষ্টান্ত। আজ থেকে ৩৫ বছর আগেও এ দেশে কম্পিউটার ব‌্যবহারের একজন মানুষও পাওয়া যায়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, হানিফ উদ্দিন মিয়ার হাত ধরে ৬৪ সালে এ অঞ্চলে প্রথম কম্পিউটার আসে এবং ১৯৮৭ সালের পর কম্পিউটারে বাংলা প্রচলন কম্পিউটার বিকাশের অভিযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সাধারণের জন‌্য কম্পিউটার সহজলভ‌্য করতে ভ‌্যাট-ট‌্যাক্স প্রত‌্যাহার করেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ গত সাড়ে তেরো বছরে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের যোগ‌্যতা অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি দেশীয় অ‌্যাপস দ‌্য বোরাককে নতুন প্রজন্মের তৈরি একটি সময়োপযোগী উদ‌্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন।
অনুষ্ঠানে  দ‌্যা বোরাক সার্ভিসেস লিমিটেডের চেয়ার‌ম‌্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: নজরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা শফিউল আলম বিপ্লব বক্তৃতা করেন।
#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২২/১৬০৫ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী    


                                                 
                   নম্বর : ২১৬৮ 

চাঁদ দেখা কমিটির সভা আগামীকাল
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :  

১৪৪৩ হিজরি সনের পবিত্র জিলকদ মাসের চাঁদ দেখার তথ্য পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে আগামীকাল সন্ধ্যা ৬.৪৫-এ (বাদ মাগরিব) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।   
বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র জিলকদ মাসের চাঁদ দেখা গেলে টেলিফোন নম্বর ০২-২২৩৩৮১৭২৫, ০২-৪১০৫০৯১২, ০২-৪১০৫০৯১৬ ও ০২-৪১০৫০৯১৭ এবং ফ্যাক্স নম্বর ০২-২২৩৩৮৩৩৯৭ ও ০২-৯৫৫৫৯৫১ অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।  
#
শায়লা/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/ডালিয়া/মেহেদী/শাম্মী/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২২/১১৪০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ২১৬৭
বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :   

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২' পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। 

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- 'Tobacco: Threat, to our environment', 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ’ যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবন পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ৩০০টি সিগারেট তৈরির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ কাটা পড়ছে। তামাক চাষ ও তামাক পাতা প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রতিবছর গড়ে ২ লক্ষ হেক্টর বনজ সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী তামাক চাষের কারণে শতকরা ৫% হারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে। তামাকজনিত কারণে ১৯৭০ সাল হতে অদ্যাবধি ১৫০ কোটি হেক্টর (প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয়) বন বিলুপ্ত হয়েছে যা বার্ষিক ২০% গ্রিণহাউজ গ্যাস বৃদ্ধির জন্য দায়ী। 

তামাক সেবন তথা ধূমপান, জর্দা ও গুলের ব্যবহার প্রাণঘাতী নেশা। তাছাড়া পরোক্ষ ধূমপানও অধূমপায়ীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গবেষণায় জানা গেছে, তামাক সেবনের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন: হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে বছরে ৮০ লক্ষাধিক ও বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক ব্যবহারকে বৈশ্বিক, মহামারি হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে ‘ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল' (এফসিটিসি) প্রণয়ন করেছে। এফসিটিসি’র আলোকে ২০১৩ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫'-এর সংশোধন করা হয়েছে। জাতিসংঘ তামাককে উন্নয়নের হুমকি বিবেচনায় নিয়ে এফসিটিসির কার্যকর বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)’ প্রণয়ন করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টিকে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত করেছে। সর্বোপরি, দক্ষিণ এশীয় স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এ আমি আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছি। সে লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের প্রয়োজন একটি সুস্থ-সবল জনগোষ্ঠী। এ জন্য মানুষকে ধূমপান ও তামাকের ভয়াল নেশা থেকে দূরে রাখতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার ক্রমশ কমিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা। তামাক সেবনের কোনো সুফল নেই মানুষের কাছে এই বার্তা নিয়ে যেতে হবে। এজন্য সরকার, বেসরকারি সংগঠনসহ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। 

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ। 

আমি ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২২’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 

#
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                                   নম্বর : ২১৬৬

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :  
রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৩১ মে ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস’ উপলক্ষ্যে নিন্মোক্ত বাণী প্রদান করেছেন: 

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। 

ধূমপান ও তামাক সেবন প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পরিবেশের ওপর তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব আরো ব্যাপক। তামাকজনিত কারণে পরিবেশ ধ্বংসের বিষয়টি তুলে ধরে এ বছর বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Tobacco: Threat to our environment’ যার ভাবানুবাদ ‘তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি। 

কৃষি জমিতে তামাক চাষ ও কাঁচা তামাক পাতা চুল্লিতে আগুনের তাপে শুকানো, কারখানায় বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য উৎপাদন এবং সবশেষে ধুমপান ও ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য সেবন পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তামাক পাতা চুল্লিতে শুকানো ও সিগারেট তৈরির জন্য বনজ সম্পদ ধ্বংস হয় এবং চুল্লির আশপাশের বায়ু মারাত্মক দূষিত হয়। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। তামাক সেবন ও ধূমপানের ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হাঁপানিসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ধূমপানকে বলা হয় মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। তামাক সেবন ও ধূমপানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম মাদকের দিকে ধাবিত হয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই তামাক ও ধূমপান বর্জন সুস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 

সরকার জনস্বাস্থ্যকে সর্বাধিক গুরু্ত্ব দিয়ে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ এর সংশোধন এবং ২০১৫ সালে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা’ প্রণয়ন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান ও তামাকের ভয়াল নেশা থেকে সরিয়ে আনতে সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা ও গণমাধ্যমকে সমন্বিত প্রয়াস চালাতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো – এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 
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